-__ 8 দি ৬০ 8৪19 7 
আন তাদের যেখানে পাও গানেই শ্ুত্যা ক্র 


81৬ বংলা 


আল ফুরকান ফাউন্ডেশন 


আর তাদের যেখানে পাও 
সেখানেই হত্তা কর 


দাওলাতুল ইসলামের অফিসিয়াল মুখপাত্র শাইখুল মুজাহিদ আবু হুজাইফা আল 
আনসারী -হাফিজাহুল্লাহ- এর অডিও বক্তব্যের বাংলা অনুবাদ 


প্রকাশিতঃ 
২২ই জুমাদাল আখির ১৪৪৫ হিজরী 
৪ই জানুয়ারি ২০২৪ খিস্টাব্দ 


মূল শিরোনামঃ 
৪৯58 ৬১৯ 8৪ সা 


অনুবাদেঃ 
আত-তামকীন মিডিয়া 


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি পরাক্রমশালী ও শক্তিশালী 
এবং অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষিত হোক রাসুলুল্লাহ 4 এর উপর 
যিনি মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ তলোয়ারসহ প্রেরিত 
হয়েছেন। 


আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর রাসূলদেরকে 
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন একটি 
মাত্র উদ্দেশ্যে, যার উপর অন্য কোন উদ্দেশ্যে নেই এবং যা 
কোন আপোষ বা সমঝোতা স্বীকার করে না। এই উদ্দেশ্যটি 
হলো একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদত করা । আল্লাহ তা'আলা 
বলেনঃ “আর আমি জিন ও মানুষকে একমাত্র আমার 
ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।” [সূরা যারিয়াত: ৫৬] 


সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা তার নবী মুহাম্মদ 
খু কে মৃদু পর্যন্ত এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করে যাওয়ার 
নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
বলেনঃ “আর তোমার মৃতু না আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের 
ইবাদত করতে থাক ।” [সূরা হিজর: ৯৯] 


এবং রব তাঁকে সতর্ক করে বলেছেন এই উদ্দেশ্যের ব্যাতিক্রম 
ঘটলে আল্লাহ তার কোন আমল কবুল করবেন না। তিনি বলেঃ 
“ইতিমধ্যে আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী 
করা হয়েছে যে, যদি আপনি আল্লাহর সাথে শরীক করেন 
অবশ্যই আপনার আমল বাতিল হয়ে যাবে এবং আপনি 
প্রকৃতই ক্ষতিত্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। বরং একমাত্র আল্লাহর 
ইবাদত করেন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হন।” [সূরা যুমার: 
৬৫-৬৬| 


এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই আল্লাহ মুমিনদের জন্য জিহাদের 
বিধান দিয়েছেন এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ 
দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ “তাদের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না 
ফিতনা তেথা শিরক) দূর হয়ে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয়।” 
[সূরা বাকারা: ১৯৩] কাজেই, মানব ও জ্বীন সৃষ্টির একমাত্র 
উদ্দেশ্য তাওহীদ, আর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথ হলো জিহাদ । 
ফলশ্রুতিতে ইসলামকে হয় পরিপূর্ণ সমাধান হিসেবে মান্য করা 
হবে, আংশিক সমাধান হিসেবে নয় । 


অতপর এই বিষয়টি কেন্দ্র করে মানুষ বিভিন্ন দলে দলে বিভক্ত 
হয়ে যায়। কেউ জিহাদের পথ ছেড়ে তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করতে, 
আবার কেউ চায় তাওহিদ ছাড়া ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে যুদ্ধ 
করতে । আরেক দল পরিপূর্ণ সমাধান না মেনে সমাধানের অংশ 
হিসেবে নিয়েছে এবং ইসলামের সাথে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ 
এবং ধর্মনিরপেক্ষতার (মত শিরকি মতবাদগুলো) মিশ্রন 
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ঘটিয়েছে। কেউ কেউ ইসলামকে সমাধান নয় বরং সমস্যা 
হিসাবে দেখতে শুরু করেছে, ফলে তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে 
যায়, ইসলামের বিধিবিধান থেকে পালিয়ে বেড়ায়। এমনকি 
কাপুরুষতার ফলে তারা ইসলামের কোন চিহ্ন বহন করতেও 
নারাজ ৷ তবে অল্প সংখ্যক লোকই এ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে, 
যারা তাওহীদ ও জিহাদের রাস্তায় চলেছেন, যেমনভাবে 
চলেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ 45 ও তাঁর বিজয়ী সাহাবীগণ; 
আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন । 


এই বরকতময় মানহাজের উপর ভিত্তি করেই দাওলাতুল 
ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আজ পর্যন্ত এই একই মানহাজের 
উপরই তা পরিচালিত। অতঃপর তারা তাওহীদ বাস্তবায়ন 
করেন এবং শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করেন। শিরক কে প্রত্যাখ্যান 
করে জিহাদের মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। শুধু 
কথায় নয় বরং কার্ধতই তারা নববী মানহাজকে আঁকড়ে 
ধরেছেন। এবং এর সাথে সাংঘর্ষিক মানবরচিত সংবিধান, 
কুসংস্কার এবং কল্পকাহিনীর মূলে চপেটাঘাত করেছেন । 


ফলে আল্লাহ ৬ দাওলাহ'কে বিজয় দান করেন এবং সঠিক 
পথপ্রদর্শন করেন। ফলে দাওলাহ সত্যকে সত্য বলে মেনে 
নিয়ে তার অনুসরন করলো এবং বাতিলকে বাতিল হিসেবেই 
গণ্য করে তা বর্জন করলো । এটি ছিলো আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ 
থেকে একটি বিশেষ নেয়ামত যা দ্বারা আল্লাহ দাওলাতুল 
ইসলামকে সম্মানিত করেছেন। এবং যুদ্ধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
এবং পাহাড়কে চূর্নবিচুর্ণকারী কম্পনসহ বিভিন্ন প্রতিকূলতার 
মুখোমুখি হওয়া সত্তেও দাওলাতুল ইসলাম অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তার 
বরকতময় লক্ষ্যপানে দৃঢ়তার সহিত এগিয়ে চলছে। পূর্ব থেকে 
পশ্চিমে দাওলার উলায়াতগুলোতে তাওহীদের উপর লড়াই 
চলছে এবং তা অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না দ্বীন সম্পূর্ন 
আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। প্রত্যেক মুওয়াহহিদ এ ব্যাপারে 
আশ্বস্ত ও নিশ্চিত যে, তাওহীদ ও ইসলামের উপর মৃত্দু বিজয় 
ও সৌভাগ্যের জন্য যথেষ্ট । 


আমরা কিছু প্রমানভিত্তিক শরয়ী নীতিমালা সম্পর্কে পর্যালোচনা 
করব এবং তা নিজেদের অন্তরে গেঁথে নিব। বিশেষ করে 
সাথে বর্বর ইহুদিদের চলমান যুদ্ধের কথা, যার ফলে সাধারণ 
মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এলাকাও ধ্বংসাবশেষে পরিনত 
হয়েছে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। শরয়ী 
নীতিমালার ভিত্তিতে আমাদের একটি মানহাজগত অবস্থান 
উপদেশ দিব, দিকনির্দেশনা দিব এবং আন্তরিকতার সাথে কিছু 
কথা বলব। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
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জানেন এবং আমরা আল্লাহর তাওফিকেই বলছি। 


প্রথমত: আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করছি 
তিনি যেন ফিলিস্তিনে নিহত হওয়া আমাদের মুসলিম ভাই, 
অসহায় নর-নারী ও শিশুদের কবুল করেন। তাদের শোক ও 
উদ্বেগ উপশম করেন, তাদের রক্তের নিরাপত্তা দান করেন। 
ভাঙ্গাগুলো প্রতিস্থাপন করেন, গৃহহীনদেরকে আশ্রয় দান 
করেন, তাদের অভিভাবকতৃ গ্রহণ করেন, তাদের প্রতি দয়া 
করেন । নিশ্চয়ই তিনি দয়ালু এবং সর্বজ্ঞ। 


দ্বিতীয়ত: সমস্ত মুসলিম দেশগুলোর মুসলিমদের বিভিন্ন 
ক্ষয়ক্ষতি ও বিপর্যয়ের ব্যাপারে দাওলাতুল ইসলামের যেই 
অবস্থান ও অনুভুতি; তেমনি গাজার মুসলিমদের সাথে হওয়া 
বর্বরতা সম্পর্কে দাওলাতুল ইসলামের একই অবস্থান ও 
অনুভূতি । এই অবস্থানের কারন হলো সেই ঈমানী ভ্রাতৃত্ব যা 
সমস্ত মুসলিম উম্মাহকে একত্রিত করে রেখেছে । এই নীতির 
উত্স কুরআন ও সুন্নাহ। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “নিশ্চয়ই 
মুমিনরা পরস্পর একে অপরের ভাই ।” [সূরা হুজুরাত: ১০] 
রাসূলুল্লাহ ঞঞর বলেনঃ “এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই” 
[বুখারী: ২৪৪২] 


“আল-ওয়ালা ওয়াল বারা" (আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব আল্লাহর জন্য 
শক্রতা) আকীদা এই বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে । এই আকীদা 
হলো ঈমানের সবচেয়ে মজবুত শাখা এবং মুসলিমদের মৌলিক 
একটি আকিদা । আর এই আকিদার দাবি হলো: সামর্থ্য 
অনুযায়ী সমস্ত মুসলিমদেরকে সাহায্য করা। এবং তাদের 
কল্যাণ কামনা করা । যেমন হাদীসে এসেছে। রাসূলুল্লাহ 4 
বলেনঃ “কল্যাণ কামনা করারই দ্বীন ।” [মুসলিম: ১০০] 


তৃতীয়ত: গাজায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে হওয়া ইহুদিদের নিকৃষ্ট 
হত্যাকান্ড ও গণহত্যা এটা নতুন কিছু নয়, বরং যুগযুগ ধরে 
চলে আসা ইহুদিদের প্রকৃত স্বভাব। কারণ এরাই হলো 
মুসলিমদের সবচেয়ে বড় শত্রু । যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর 
কিতাবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেনঃ “তুমি অবশ্যই 
মুসলিমদের প্রতি শক্রতায় মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠোর 
পাবে ইয়াহুদীদেরকে এবং সেই সমস্ত লোককে, যারা 
(প্রকাশ্যে) শিরক করে ।” [সুরা মায়েদাহ: ৮২] 


অতএব, মুসলিমদের ইহুদীদের কাছে এর চেয়ে কম বা ভালো 
আশা করা উচিত নয় । এক্ষেত্রে ফিলিস্তিনের ইহুদি এবং বিশ্বের 
সকল ইহুদিরা সমান, এরা সবাই একটিই গোষ্ঠীর অংশ, কারন 
সকল ইহুদিই কাফের। কেবল জাতীয়তাবাদে আক্রান্তরাই 


এদের মধ্যে পার্থক্য করে থাকে৷ পবিত্র কুরআনে কাফের 
ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে তাদের প্রকৃতি উন্মোচন করা 
হয়েছে কিন্ত ইহুদিদেরকে শ্রেণী ও দলে দলে বিভক্ত করা 
হয়নি । সুতরাং মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যক হলো ইহুদিদের 
চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
কুরআনে কারীমে বর্ণনা করেছেন সেভাবেই জানা । এবং 
কোরআনে বর্নিত পন্থাতেই তাদের সাথে যুদ্ধ করা । যা প্রচলিত 
নষ্ট রাজনৈতিক বই এবং ঘৃণ্য জাতীয়তাবাদের 
তথ্য-উপাত্তগুলোতে উল্লেখ করা হয়নি। 


ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ এটি ধর্মীয় যুদ্ধ। জাতি বা গোত্রের জন্য 
লড়াই নয়। ভূমি বা সীমানা রক্ষার লড়াইও নয়। এটি এমন 
একটি লড়াই যা কোন আন্তর্জাতিক আইন বা জাহেলি আইন 
দ্বারা নয় বরং কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা স্বীকৃত। মুসলিমরা 
মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করে। ইতিহাসে যদি 
ইহুদিদের একমাত্র অপরাধ থাকতো যে, তারা আমাদের 
নবীদের হত্যা করেছে এবং তাদের ব্যাপারে কটুক্তি করেছে, 
তবে তারা আল-আকসা ও ফিলিস্তিনকে অপবিত্র না করলেও 
তাদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করার জন্য এই কারনই যথেষ্ট ছিলো । 
সুতরাং তাদের সাথে পাথর এবং গাছের যুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এ 
লড়াই অব্যাহত থাকবে । এবং ইহুদিদের সাথে এ যুদ্ধ এক বা 
দুটি রাষ্ট্রের সমাধান দ্বারা শেষ হবে না, যেমনটি 
জাতীয়তাবাদীরা বিশ্বাস ও প্রত্যাশা করে, বরং এটি একটি 
ধর্মীয় যুদ্ধ । এটা চলতেই থাকবে যতক্ষণ না আমরা তাদের 
দাজ্জালকে ঈসা আলাইহিস সালাম এর পতাকা তলে হত্যা 
করি। এটিই আল্লাহর ওয়াদা এবং আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ 
করেন না। 


চতুর্থতঃ এই ইহুদি ক্রুসেডার যুদ্ধের গুরুতরতা এবং 
ফিলিস্তিনের জনগণের জন্য বিরুদ্ধে যেই ঘড়যন্ত্র করা হয়েছে 
তা বিবেচনা করলে সেই পরিস্থিতে জদ্রতা ও সৌজন্যতা 
অসহনীয়। মুসলিমদের দুঃখ দুর্দশার জন্য দুঃখ প্রকাশ করার 
অর্থ এই নয় যে তাদের প্রতারিত বা বোকা বানানো হচ্ছে। বরং 
নিজেদের দায়িত্ব পালন করে দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি পাওয়াই 
উদ্দেশ্য । তাই আল্লাহ তা'য়ালার সামনে মুক্তি পেতে সেই তিক্ত 
সত্যটি বলে দিতে হচ্ছে। এর আরেকটি কারন হলো যেন 
রক্ত প্রবাহিত না করা হয়। ১১ 


পূর্বে বলা হয়েছে, ইসলামে কেবল সে যুদ্ধই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য আল্লাহর জন্য তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা এবং 


তাঁর কালিমা তথা দ্বীনকে সমুন্নত রাখা । ১ কিন্তু গাজার যুদ্ধে 
এই উদ্দেশ্যটি অনুপস্থিত যা তাদের বিভিন্ন দলের নেতাদের 
বক্তব্য এবং অফিশিয়াল বিবৃতি দ্বারা সুস্পষ্ট হয়েছে। কারণ এ 
লড়াই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভূমি এবং দেশকে ঘিরেই ছিল। 
এবং সে ভুমি ও দেশের জন্যই তারা রক্ত ঝরাচ্ছে। তারা এই 
সত্যটি সম্পর্কেও অজ্ঞ যে; ফিলিস্তিন এবং বায়তুল মাকদিস 
মাটি বা কাদা থেকে মর্যাদা অর্জন করেনি বরং তা অর্জিত 
হয়েছে আকাশ, ওহী, কুরআন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে। 
আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ “পবিত্র সে সন্তা যিনি তার বান্দাকে 
রাতে নিয়ে গিয়েছেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল 
আকসা পর্যন্ত আর যার আশপাশকে তিনি বরকতময় করে 
দিয়েছেন যেন তার মধ্যে তিনি তাকে কিছু নিদর্শন দেখাতে 
পারেন। নিশ্চয়ই তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।” [সুরা 
আল-ইসরা আয়াত :১] 


বায়তুল মাকদিসকে সম্মানিত করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়াতাআ'লা । যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর 
ইবাদত করার জন্য ও তাওহীদের জন্য । সুতরাং যুদ্ধ করতে 
হবে একমাত্র আল্লাহ পরাক্রমশালীর উদ্দেশ্যেই । কোন জাতির 
জন্য নয়। আর রক্ত যদি ঝরাতেই হয় তা হবে একমাত্র 
আল্লাহর জন্য, কোন দেশ, ভুমি বা জাতির জন্য নয়। 
ফিলিস্তিনকে মর্যাদা দিয়েছে দ্বীন ইসলাম । সুতরাং পরম 
করুণাময়ের শরিয়াহ দ্বারা শাসিত না হলে এই ভূমির কোন 
মূল্য নেই। আব্বাস, দাহলান অথবা আমেরিকা ও ইরানের 
মিত্ররা যেই তা শাসন করুক তা সমান। আর এটা খুবই 
দুঃখজনক যে, এই বিষাক্ত উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নের জন্য 
জাতীয়তাবদী ব্যানারগুলির নিচে যোদ্ধাদের রক্ত ঝরছে। শেষ 
পর্যন্ত দেখা যাবে, এই জমিতে কিছু তাগুত দ্বারা শাসন করা 
হবে। যারা ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দিক থেকে তাদের 
পূর্বব্তীদের চেয়েও অধিক এবং কঠোর ৷ আর বর্তমানে গাজার 
শাসনের ক্ষেত্রে ইহুদি ও খিস্টানরা উক্ত চক্রান্তেই লিপ্ত। 
রাখতে তারা মুসলিমদের হৃদয়ে জাতীয়তাবাদ ও 
দেশাত্ববাদের বীজ বপন করেছে। 


হে ফিলিস্তিনের যোদ্ধারা, কেবল ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করাই 
তোমার পথ শুদ্ধ হওয়ার এবং মানহাজ সঠিক হওয়ার দলীল 
নয়। কারণ সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী যোদ্ধারাও 
ইতিপূর্বে ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করেছে। বহু বছর যাবত তারা 
সকলেই দফায় দফায় ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু 
তাদের এই যুদ্ধের ফলে কি আল্লাহর কালিমা সমুন্নত হয়েছে? 
লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি আদৌ তাদের ছিলো? আর বর্তমানে 


আর তাদের যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর -৩ 


তোমাদের কমান্ডাররাও কি শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার কোন লক্ষ্য হাতে 
নিয়েছে? তোমরা তো দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে তাদেরকে দেখে 
আসছো! তারা কি এক মুহুর্তের জন্যও শরীয়া প্রতিষ্ঠা করেছে? 
নিঃসন্দেহে তারা শরীয়ত পরিত্যাগ করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং 
শারীয়াহ বিকৃত করেছে। এমনকি তারা ধীরে ধীরে শারীয়াকে 
বাস্তবায়ন করবে এবং দ্বন্দের নিরসন করবে বলে যেই দাবি 
করেছিলো তাও বাস্তবায়ন করেনি । বরং তারা তাদের এ 
লড়াইকে পূর্ব যুগের সীমানা এবং ভূমির স্বার্থে জাতীয়তাবাদী 
লড়াইয়ে পরিণত করেছে। এটি সেই লক্ষ্য কখনোই নয় যা 
নিয়ে রাসুলুল্লাহ ঞ& প্রেরিত হয়েছেন। এবং রাসুলুল্লাহ এ ও 
তার সম্মানিত সাহাবাগণও এ লক্ষ্যে যুদ্ধ করেননি । 


সুতরাং জেনে রাখুন হে যোদ্ধা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
আপনাকে শুধুমাত্র তাঁর সন্তষ্টির জন্য লড়াই করার নির্দেশ 
দিয়েছেন। আর তা আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াহ, তার বিধান ও 
আইন বা আন্তর্জাতিক কুফরি আইনের আদলে অর্জিত হবেনা । 
শুনুন হে যোদ্ধা, আমি আপনার একজন আন্তরিক শুভাকাজকী, 
আপনি সর্বদাই মৃত্ুকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত, তাই এখনই 
সময় গতিপথ সংশোধন করুন এবং জমিনের আইন অনুযায়ী 
নয় বরং ইহুদিদের সাথে লড়াই করুন আসমানি বিধান 
অনুসারে । মানবরচিত বিধান অনুসারে নয় বরং শরীয়াহর 
আদলে । যেভাবে আমাদের নবী মুহাম্মদ 4 এবং তার সাহাবী 
আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) 
যুদ্ধ করেছিলেন। 


হে আল্লাহ আমরা কি পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন! 
হে আল্লাহ আমরা কি পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন! 
হে আল্লাহ আমরা কি পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন! 


পঞ্চমতঃ তারা দাবী করে তারা ভূমিকে স্বাধীন করার জন্য 
লড়ছে, এ দ্বারা এমন স্বাধীনতা উদ্দেশ্য যা পুনরায় স্বাধীন করা 
জরুরি। স্বাধীনতা অর্থ ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের বিরুদ্ধে 
গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের জন্য লড়াই করা নয় এবং ইহুদি 
সংবিধানের বিরুদ্ধে ফিলিন্তিনের নিজস্ব সংবিধান বাস্তবায়ন 
করা নয়। বরং ফিলিস্তিনের রচিত সংবিধান এবং ইয়াহুদী 
সংবিধান তা সমপর্যায়ের। কারণ আল্লাহর নিকট সকল 
মানবরচিত বিধানই কুফরের ক্ষেত্রে সান । এমন দেশ কখনো 
স্বাধীন বলে গন্য হবে না যেটি ইসলামি শরীয়াহ দ্বারা শাসিত 
নয়। যদিও সমস্ত ইহুদি এবং হানাদাররা ফিলিস্তিন ছেড়ে চলে 
যায়। প্রকৃতপক্ষে, এটি এখনও আন্তর্জাতিক কুফর আইন এবং 
জাহিলি বিধানের কাছে বন্দী, যা ফিলিস্তিনি বিভিন্ন দলগুলোর 
নেতাদের বক্তব্য এবং বিবৃতিতে সুস্পষ্ট হয়েছে। কারণ তারা 


আর তাদের যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর -৪ 


বারংবার আশ্বাস দেয় যে, তাদের "মুকাওমাহ" বা "প্রতিরোধ 
অক্ষ" আন্তর্জাতিক কুফরি সংবিধান দ্বারা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। যখন 
কেউ তাদের কথা শুনবে, তখন হয়তো সে ধারণা করে বসবে 
যে, রাসুলুল্লাহ 4৬ কে শারীয়াহ নয় বরং আন্তর্জাতিক চুক্তির 
সাথে প্রেরণ করা হয়েছিল! আল্লাহ না করুন) 


ষষ্ঠতম: রাফিদাদের সাথে জোট গঠন করা ইখওয়ানিদের মতো 
একটি মারাত্মক ভুল যা শিরকি "খোমেনী বিপ্লবের" দ্বারা শুরু 
হয়েছিলো এবং এই ফিতনা গত কয়েক বছরে চরমে পৌঁছেছে। 
"প্রতিরোধ অক্ষ" এবং "আল-কুদস অক্ষ" নামে সামরিক 
জোটগঠনের মাধ্যমে ফিলিস্তিনি দলগুলো নিজেদেরকে ইরানের 
কোলে বসিয়েছে। এবং এর মাধ্যমে ফিলিস্তিনি দলগুলো 
ইরানকে ফিলিস্তিনের রণাঙ্গনে হস্তক্ষেপের অধিকার দিয়েছে। 
ফলে ইরান তাদের রক্ষক ও ত্রানকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ 
করেছে। এমনকি ফিলিস্তিনি দলগুলোর সামরিক শাখার 
নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন বিবৃতগুলোও লেবানন, ইয়েমেন, ইরাক ও 
ইরানের মিলিশিয়াদের প্রসংশায় পঞ্চমুখ । যদিও অসংখ্য 
বিশ্লেষক এবং পর্যবেক্ষক নিশ্চিত করেছে যে এরাই সামরিক 
পর্যায়ে ফিলিস্তিনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। হিজবৃশ 
শাইতান ও ইরানের অন্যান্য মিলিশিয়াদের বিভিন্ন সংঘাতগুলো 
আর কিছুই নয়। যে প্রকল্পটি, শিয়াদের শিরকি উৎসব, আল 
কুদসের রাস্তায় রাস্তায় বুক চাপড়ানো, বিলাপ করা, মাসজিদুল 
আকসার মিম্বর থেকে আল্লাহর রাসূলকে অপমান ও অসম্মান 
এবং তাঁর সাহাবীদের তাকফির করা পর্যন্ত বিস্তৃত! 


গাজার উপর সাম্প্রতিক আক্রমণটি এই কাল্পনিক অক্ষের স্বরূপ 
উন্মোচিত করেছে । যাতে দেখা যায় যে, ইরান এটিকে শুধুমাত্র 
এবং একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ফিলিস্তিনি দলগুলিকে ইরানের পক্ষে 
একটি প্রক্সি যুদ্ধে নিমজ্জিত করা । বাস্তবে এমনটাই হয়েছে। 
এর মাধ্যমে ইরান এবং তার দল একটি মারাত্মক যুদ্ধ থেকে 
রক্ষা পেয়েছে যা গাজায় অবস্থিত নারী ও শিশুরা নিজেদের রক্ত 
দিয়ে বহন করে চলছে! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রজিউন। 

ইবনে সাবা ও ইবনে আলকামির সময় থেকে রাফেদীদের 
ইতিহাস মুসলিমদের সাথে রাফেদীদের শক্রতা ও 
বিশ্বাসঘাতকতার সাক্ষী এবং খোমেনির সময়েও তা শেষ হয়ে 
যায়নি। উপরন্ত, ইরাক, শাম এবং ইয়েমেনে মুসলিমদের 
বিরুদ্ধে তাদের সাম্প্রতিক ইতিহাস আরও জঘন্য । এমনকি 
খোদ ফিলিস্তিনিদের সাথেই তাদের কালো ইতিহাস রয়েছে। 
ইরাকের অবস্থানরত ফিলিস্তিনিদের উপর বাগদাদের রাফিদি 
মিলিশিয়াদের হত্যাকান্ড অতি পরিচিত এবং নথিভুক্ত। 


লেবাননে অবস্থানরত ফিলিস্তিনিদের উপর হারাকাতু আমাল 
এবং অন্যান্য রাফেদী মিলিশিয়াদের নৃশংসতা এখনও হৃদয়ে 
ক্ষত সৃষ্টি করে । ইয়ারমুক ক্যাম্পে ফিলিস্তিনিদের উপর কাসেম 
মিলিশিয়াদের গণহত্যা স্পষ্টভাবেই দৃশ্যমান । সুতরাং, এই 
যদি হয় মুসলিম ও ফিলিস্তিনিদের সাথে রাফিদাহের ইতিহাস, 
তাহলে তাদের বর্তমানটা ভালো কিংবা কম রক্তাক্তপূর্ণ হবে তা 
আশা করা বোকামী! 


রাফিদারা অতীতে ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করেছে, 
বর্তমানেও করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে । তাদের সম্প্রসারণ 
পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন প্রকল্প এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের 
ষড়যন্ত্র কোন অংশেই ইহুদী ও ব্রুসেডারদের চক্রান্তের চেয়ে 
কম বিপজ্জনক ও বিদ্বেষপূর্ণ নয়। ইহুদিরা যেরকম "নীলনদ 
থেকে ফোরাত" পর্যন্ত প্রসারিত একটি রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে। 
তেমনিভাবে রাফিদারাও একটি "রাফিদি নবচন্দ্রের” স্বপ্ন দেখে 
যা ইহুদিদের চেয়েও অনেকাংশে বড়। তারা বৈরুত থেকে 
তেহরান পর্যন্ত মুসলিমদের রাজধানী এবং ভূমিগুলো গ্রাস 
করতে চায়, বরং তাদের কামনা এর চেয়েও বিস্তৃত! আরব 
উপদ্বীপ ও উপসাগরীয় দেশগুলোর দিকেও তাদের লালসার 
দৃষ্টি রয়েছে! বহুবছরের লালিত স্বপ্ন পারস্য রাজ্যের হারানো 
গৌরব ফিরিয়ে আনতে তারা ঘৃনা ও চক্রান্ত নিয়ে মাঠে 
নেমেছে! 


রাফিদাদের কাছে আল-কুদস, মুসলিম দেশগুলিতে পৌঁছানো 
এবং তাদের বিশ্বাসঘাতক প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের একটি বাহন 
ব্যতিত আর কিছুই নয়। আর এটি কেবল বোকাদের কাছেই 
অস্পষ্ট হতে পারে। সুতরাং, একজন বিবেকবান ব্যক্তি কি 
তাদের মাধ্যমে উদ্ধারের আশা করতে পারে? বরং একজন 
তার মায়ের সম্মানকে ধুলিস্যাৎ করে এবং দিনরাত তাকে 
অভিসম্পাত করে? আর এই লোকেরা কীভাবে তাদের সাথে 
জোট গঠন করে এবং ভাই হিসাবে গ্রহণ করে? এমন কারো 
জোট বা অক্ষে কীভাবে একজন মুসলিম থাকতে পারে যারা 
উম্মাহাতুল মু'মিনিন এবং শ্রেষ্ঠ রাসূল 4 এর সাহাবাদের 
অবমাননা করে? বিবেকবান ব্যক্তি যদি এই বিষয়গুলো চিত্তা 
করে, তবে এই ভান্ত্র দল এবং অক্ষ গুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার 
কারণ হিসেবে এটিই তার জন্য যথেষ্ট হবে । “এবং যে ব্যক্তি 
এই পৃথিবীতে অন্ধ, সে পরকালে অন্ধ এবং সঠিক পথ থেকে 
অধিক বিপথগামী ।” [সুরাআল-ইসরা: ৭২] 


সপ্তমতঃ সাম্প্রতিক গাজার যুদ্ধ আবারও মিশর, জর্ডান, 
লেবানন, উপসাগরীয় ইত্যাদি মুসলিমদের শাসনকারী আরব 
তাণগ্তত সহ অন্যান্য তাগ্ততদেরও স্বরূপ উন্মোচিত করেছে। 


যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালীন তাগুত, জ্রুসেডার ও 
তার মিত্রদের অনুগত হয়ে তাদেরই একটি অংশ হিসেবে 
অবস্থান করে । আর এটা শুধু গাজার যুদ্ধে নয়, বরং বহুকাল 
যুদ্ধগুলিতেও তারা ইহুদি ও ক্রুসেডারদের মিত্রের ভূমিকা পালন 
করেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের হুকুম স্পষ্ট 
করে বলেছেনঃ “হে ঈমানদারগণ! ইহুদী ও খিস্টানদেরকে মিত্র 
হিসাবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের মিত্র। আর যদি 
তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, 
তাহলে অবশ্যই সে তাদেরই একজন । নিশ্য়ই আল্লাহ 
জালেমদেরকে পথ দেখান না।” [সূরা মায়েদা: ৫১] 


আরবের তাগুত ও তার সৈন্যরা ইহুদী খিস্টানদের মিত্র এবং 
তাদেরই অংশ । তাই ইহুদি খিস্টানদের মতো তাদের সাথেও 
যুদ্ধ করা ফরজ, বরং আমরা দৃঢ়ভাবে বলি যে, বর্তমানে 
ইহুদিদের চেয়ে তাদের মিত্রদের সাথেই যুদ্ধ করা বেশি জরুরি । 
গাজায় যুদ্ধের সর্বশেষ অবস্থা দ্বারা এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট 
হয়েছে। গাজার জনগণের বিরুদ্ধে মুরতাদ আরব 
সরকারগুলোর যোগসাজশ গাজার জনগণের উপর আমেরিকার 
বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্রের মতই ভারী হয়ে উঠেছে। আর তাই 
শরয়ী সমাধান নিহিত যেমন আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ “তারা 
যেমনভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরস্পর মিত্রতা স্থাপন করে, 
তেমনি মুসলিমদের উপর ফরয হলো একত্রিত হয়ে 
সম্মিলিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং জেনে রাখুন যে 
আল্লাহ মুস্তাকিনদের সাথে আছেন । [সুরা আত-তাওবাহ: ৩৬] 


সম্মিলিতভাবে তাদের সকলের সাথে যুদ্ধ করে আরব অনারবে 
অবস্থিত ইহুহীদের মিত্রদের নির্মূলের মাধ্যমে কুরআন সুন্নাহে 
বর্ণিত সেই যুদ্ধের রাস্তা প্রশস্ত হবে যে যুদ্ধে ইহুদিরা আশ্রয় 
নেওয়ার জন্য বা পিছন থেকে লড়াই করার জন্য গাছ এবং 
পাথর ছাড়া আর কাউকেই পাবে না। আর এটিই আমাদের 
যুদ্ধের পরিকল্পনা; যা মুজাহিদরা বহুকাল আগেই বুঝতে 
পেরেছে এবং এই লক্ষ্যপানেই তারা এগিয়ে চলছে। 


কথার সাথে সাথে অবশ্য কাজেও প্রমাণ করতে হবে। 
আমাদের মুসলিম ভাইদের সমর্থন ও সহযোগিতা করা 
আমাদের ঈমানি দায়িতৃ ৷ তারা ফিলিস্তিনসহ যেখানেই থাকুক 
না কেন। ইহুদি ও তাদের মিত্রদের সাথে আমাদের যুদ্ধ 
সর্বত্রই । দাওলাতুল ইসলাম বিশেষভাবে তার সৈন্যদের এবং 
দূর্বলদের সাহায্যে উৎসাহী মুসলিমদের ব্যাপকভাবে আহ্বান 
জানাচ্ছে, তারা যেন আসমানের নীচে এবং জমিনের উপরে 
প্রতিটি স্থানে ইহুদি, জুসেডার এবং তাদের মিত্রদের লক্ষবস্ততে 


আর তাদের যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর -৫ 


পরিনত করে । 


সুতরাং হে প্রতিশোধপ্রবণ সিংহ পুরুষগণ, হে আত্মমর্ধাদাশীল 
মুওয়াহহিদীন! আমরা আপনাদেরকে নতুনভাবে সক্রিয় হওয়ার 
আহ্বান জানাচ্ছি। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের দেশগুলোতে 
বরকতময় হামলাগুলো পুণরায় সচল করুন। কেননা ইতিপূর্বে 
এধরণের হামলাগুলো তাদেরকে অনেক ক্ষতির সম্মণীন 
করেছে, এবং তাদের অন্তরে সার্বক্ষণিক আতংক ও ত্রাসের 
সঞ্তার করেছে। 


হে ইসলামের সিংহরা.. ইহুদী-শ্বীস্টান ও তাদের মিত্রদেরকে 
শিকারের মত ধাওয়া করুন আমেরিকা, ইউরোপসহ সমগ্র 
হত্যা করুন । সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাদেরকে হত্যা করুন, যে 
কোন উপায়ে তাদের মানসিক বিপর্যস্ত করুন। মনে রাখবেন, 
আপনারাই হলেন দাওলাতুল ইসলামের শক্ত হাত যা 
কাফেরদের বাসভূমিতে আঘাত হানে এবং ইরাক, ফিলিস্তিন ও 
শামসহ বিশ্বের সকল নির্যাতিত মুসলিমদের পক্ষে প্রতিশোধ 
গ্রহণ করে। 


সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করুন, আক্রমণগুলো বৈচিত্যময় 
করুন। বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা বিস্ফোরণ ঘটান, অগ্নিবোমা দিয়ে 
জবাই করে দিন কিংবা তাদের উপর দিয়ে যানবাহন চালিয়ে 
দিন। ইহুদী খ্রিস্টানদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ও মুমিনদের অন্তর 
প্রশমিত করার জন্য সত্যবাদী মুমিনের সামনে এমন আরো বহু 
এবং তাদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করুন। তাদের উৎসব ও 
সভা-সমাগমগ্তলোতে রক্তাক্ত গণহত্যা পরিচালনা করুন। 
সামরিক আর বেসামরিকের মাঝে কোন পার্থক্য করবেন না। 
কেননা তারা সকলেই কাফের এবং একই হুকুমের 
আওতাধীন । তাছাড়া ইহুদি এবং ক্রুসেডার বাহিনী তাদের 
বিমান দিয়ে মুসলমানদের ভূমিগুলো ধ্বংস করে দেয়, এবং 
সামরিক বেসামরিক কোন বাছবিচার করে না। নির্দয়ভাবে 
বোমাবর্ষণ করে এবং বর্বরোচিত হত্যাকান্ড চালায়। সুতরাং 
কঠিন লক্ষ্যবস্তর আগে সহজ লক্ষ্যবস্ত নির্ধারণ করুন । সামরিক 
দিকগুলোর আগে বেসামরিক শহরগুলো টার্গেট করুন| তাদের 
সাথে আমাদের যুদ্ধ ধর্মীয় যুদ্ধ। তাই তাঁদের গির্জা ইত্যাদি 
ধর্মীয় উপাসনালয়গ্তলোকে টার্গেট করুন, কারণ এটি আমাদের 
আত্মাকে প্রশান্ত করবে এবং আমাদের যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যগুলো 
প্রকাশ পাবে যে, আমরা আল্লাহর আদেশে সাড়া দিয়ে 
তাদেরকে যেখানেই পাই সেখানেই হত্যা করি। 

অনুরূপ আমরা মুসলিমদের আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করার 


আর তাদের যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর -৬ 


কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। সেই সাথে যেসকল শহরগুলোতে 
মুসলিমরা যুদ্ধ ও বিপর্যয়ের স্বীকার, তাদের জন্য নিরাপদ ও 
নির্ভরযোগ্য উপায়ে দান ও আর্থিক সহায়তা পাঠানোর কথাও 
স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। অতএব, আপনারা অর্থ-সম্পদ দিয়ে 
আপনার ভাইদের সাহায্য করুন এবং সওয়াবের দিকে অগ্রসর 
হোন । “কে আল্লাহকে উত্তম খণ দেবে যা আল্লাহ তাদের জন্য 
বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন ।” [সুরা বাকারা: ২৪৫] মুসলিমদের 
সাহায্যের ব্যাপারে সকল জ্রুসেডার, রাফিদাহ এবং অন্যান্য 
সেকুলারদের নোংরা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী দাতব্য 
ফাউন্ডেশনের চেয়ে আমরাই অধিকতর উপযুক্ত। আল্লাহ 
তা'আলা বলেনঃ “আহলে কিতাবীদের মধ্য হতে যারা কুফরী 
করেছে তারা এবং যারা মুশরিক তারা এটা চায় না যে; 
কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। অথচ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ 
রহমতের জন্যে বিশেষরূপে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ 
মহাঅনুগ্বহশীল। [সূরা বাকারা: ১০৫] 


খলিফাতুল মুসলিমীন আপনাদের সালাম পাঠিয়েছেন। বক্তব্য 
শেষ করার আগে, আমি আপনাদের কাছে আমীরুল-মু'মিনীন 
(হাফিজাহুল্নাহ) এর অসিয়ত পৌছে দিচ্ছি। তিনি 
আপনাদেরকে প্রকাশ্যে ও গোপনে তাকৃওয়া অবলম্বন করে 
নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উপদেশ 
দিয়েছেন । আর নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ নেক আমল 
হচ্ছে আল্লাহর সমস্ত শক্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদের 
পরাস্ত করা । আসমানের নীচে ও জমিনের উপরে থাকা সকল 
উৎসাহিত করেছেন। কারণ কুফরের মিল্লাত এক, তারা 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে লড়াই করছে। তাদের অন্তর 
যে ঘৃণা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ন তা আর কারো কাছেই গোপন নয় । 
সুতরাং যারা এই ধ্বংসযজ্ঞ দেখার পরেও সাহায্য থেকে হাত 
গুটিয়ে নিবে তাদের জন্য কোন অজুহাত নেই। তিনি 
(হাফিজাহুল্লাহ) এখানেই তার কথা শেষ করেছেন । 


দাওলাতুল ইসলামের সাহসী সৈনিকদের প্রতি, যারা দ্বীনের 
জন্য এবং রবের কালিমা বুলন্দ রাখার জন্য সব ধরনের 
প্রতিকূলতা সহ্য করে যাচ্ছেন এবং বিশেষ করে কারাগারের 
আড়ালে থাকা ধের্যশীল বন্দীদের প্রতি! আপনাদের অভিনন্দন, 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার মহিমান্বিত কিতাবে 
আপনাদের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ 
“যারা তাগুতের গোলামী পরিহার করেছে এবং আল্লাহর 
অভিমুখী হয়েছে, সুসংবাদ তাদেরই জন্য । সুতরাং আমার সেই 
বান্দাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন|” [সূরা আয-যুমার: ১৭) 


আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা এই সুসংবাদ আপনাদের জন্য 
আনন্দময় হোক! আমরা বিশ্বাস করি আপনাদের এই রক্তক্ষয়ী 
যুদ্ধগুলোর কেবল একটি উদ্দেশ্য আর তা হলো, একমাত্র 
আল্লাহর ইবাদত করা, তাগুতের সাথে কুফরি করা এবং 
আমাদের এটাও বিশ্বীস যে, আল্লাহর বান্দা হওয়ার গুনাগুন 
অর্জনের কারণেই আল্লাহ আপনাদের ভয়ংকর যুদ্ধগুলোতেও 
বিজয় দান করেন। "আল্লাহর বান্দা হওয়া" এটা এমন এক 
মর্যাদাপূর্ণ স্তর যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা রাসুলুল্লাহ $ কে 
ইসরা এবং মিরাজের ভ্রমনে প্রশংসিত করেছেন । যেমন আল্লাহ 
তা'য়ালা বলেনঃ “পবিত্র মহান সে সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে 
রাতে নিয়ে গিয়েছেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল 
আকসা পর্যন্ত, যার আশপাশে আমি বরকত দিয়েছি, যেন আমি 
তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। তিনিই সর্বশ্বোতা, 
সর্বদ্রষ্টা।” [সূরা বনী ইসারাঈল-১] 


এই আয়াতে এমন কিছু মনোরম এবং আশ্চর্যজনক বিষয় 
রয়েছে যা মুমিনদের আনন্দিত করে এবং তাদের তৃষ্তা নিবারণ 
করে। কারন আল্লাহ ুঞ্জ তাঁর মহিমান্বিত সত্তার সম্মান ও 
মর্যাদার আলোচনা দিয়ে আয়াতটি শুরু করেছেন এবং তার 
সাথে যুক্ত করেছেন নবী মুহাম্মাদ এ কে এবং তাঁকে সর্বোচ্চ 
পদ তথা দাসত্বের পদ দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এবং রাসুলু- 
ল্লাহ এ কে নেতৃত্ব দান করেছেন সেই আলোর যাত্রার যার 
সাথে ছিলেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম । যে ভ্রমণটি 
মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা এবং সেখান থেকে 
আসমান পর্যন্ত পৌঁছেছে। এখানে একটি বার্তা রয়েছে, যারা 
বাইতুল মাকদিস এবং জাজিরাতুল আরবকে স্বাধীন করতে চায় 
তাদের নিকট বিষয়টি অস্পষ্ট নয়। আর তা হলো: আল্লাহ 
তা'আলার দাসতেের ফটক ব্যতীত অন্য কোন ফটক দিয়ে তারা 
কখনোই সেখানে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করতে পারবে না। 
সুতরাং যারা হারামাইন ও কিবলাতাইনের দেশকে স্বাধীন 
করতে চায়, তাঁরা যেন আল্লাহ তা'আলার দাসতেের প্রথম স্তর 
তথা আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র আকীদাকে শক্ত করে ধারণ 
করে, যতক্ষণ না ফিতনা নিশ্চিহ্ন হয় এবং আল্লাহ তা'আলার 
দ্বীন বিজয়ী হয়। 


হে খিলাফাহর সৈনিকগণ, আমরা আপনাদের সম্পর্কে বিশ্বাস 
করি যে, আপনারা আল্লাহর দাসতেের পথেই রয়েছেন, সুতরাং 
এর উপর অটল থাকার অঙ্গীকার গ্রহন করুন। তামকীনের 
ভূমিতে বা জোট গঠন করে, শহরে বা গ্রামে, মরুভূমি বা 
মানবশূন্য অঞ্চলে সর্বদাই আল্লাহর দাস হয়ে বেঁচে থাকুন এবং 
তার দাসত্বের সাথেই মৃত্দুবরণ করুন। আল্লাহ আপনাদের 
সাথে আছেন, তিনি আপনাদের কর্মফল বিনষ্ট করবেন না। 


হে আল্লাহ! আপনি আপনার দ্বীনকে সাহায্যকারী এবং আপনার 
কালিমাকে বুলন্দকারী মুজাহিদ বান্দাদের সাহায্য করুন। হে 
আল্লাহ! আপনার শক্রদের উপর আপনার আযাব চাপিয়ে দিন 
এবং তাদের বিরুদ্ধে আপনার সৈনিকদেরকে শক্তি দান করুন । 
হে আল্লাহ! মুসলিমদের রক্তের সুরক্ষা দান করুন এবং 
কাফেরদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! আপনি 


আর তাদের যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর -৭ 


করুন এবং তাঁদেরকে আপনার কাছে সুন্দরভাবে ফিরিয়ে নিন। 
হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে 
কল্যান দান করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি দান 
করুন। আপনিই সকল ক্ষমতার মালিক এবং পৃতঃপবিত্র এ 
সকল বিষয় থেকে যা তারা বর্ণনা করে । আর শান্তি বর্ষিত হোক 
রাসূলগণের উপর । সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক 
আল্লাহ তা'আলার-ই জন্য । 


